
আল কুরআেনর আেলােক মানুষ - ২য় িকস্িত

<"xml encoding="UTF-8?>
পূর্ব প্রকািশেতর পর))

আল কুরআেন বর্িণত প্রকৃত মানুষ পিবত্র জীবেনর অিধকারী
আল কুরআেন পিবত্র জীবেনর কাঠােমা ও রূপ পিবত্র দৃষ্িটভঙ্িগ এবং প্রবণতা বা পিবত্র িবশ্বাস ৈনিতকতা ও কর্েমর ওপর িভত্িত কের
গেড়  উেঠেছ।  পিবত্র  জীবন  এমন  এক  জীবন  যার  প্রিতিট  িদক  ও  ক্েষত্র  ঐশী  বর্ণ  ও  গন্েধর  অিধকারী  এবং  ঐশী  সত্তার  কর্তৃত্ব  ও
অিবভাবকত্েবর  ছায়ায়  িবকিশত।  এরূপ  জীবন  কল্যাণহীন  জ্ঞান,  অসৎ  ও  অনুপযুক্ত  কর্ম,  অপিরশুদ্ধ  জীবেনাপকরণ  ও  অপিবত্রতা  েথেক
মুক্ত।  এ  জীবন  শুধু  অজ্ঞতা,  আল্লাহর  প্রিত  উদাসীনতা,  বস্তুপ্েরম  ও  ইন্দ্িরয়পরায়ণতার  বন্ধনমুক্তই  নয়;  বরং  আল্লাহর  স্মরেণ
জাগ্রত, তাঁর িনর্েদেশর অনুবর্তী ও পছন্দনীয় কর্ম পালেন তৎপর, িনিষদ্ধ কর্ম বর্জনকারী, হালাল জীিবকা অনুসন্ধানকারী, ওহী ও
ঐশী  প্রত্যােদেশর  িনকট  আত্মসমর্পণকারী,  েখাদা  অনুরাগী,  বুদ্িধবৃত্িতর  যথার্থ  ব্যবহারকারী  ও  আল্লাহর  বান্দােদর  েসবায়
িনেয়ািজত। এ ৈবিশষ্ট্যগুেলা পিবত্র কুরআেনর সূরা মুিমনুন (আয়াত: ১-১০), সূরা ফুরকান (আয়াত: ৬৩-৭২) ও সূরা ফাত্হ (আয়াত: ২৯)-এ

: বর্িণত হেয়েছ। পিবত্র জীবেনর সার কথািট সূরা ফািতর (আয়াত: ১০)-এ এভােব বর্িণত হেয়েছ
الحُِ َرْفَعُهُ بُ وَ الْعَمَلُ الصيإلَِيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُِ الط

পিবত্র কথা তাঁর (আল্লাহর) িদেক ঊর্ধ্বগমন কের এবং সৎকর্ম তা ঊর্ধ্েব িনেয় যায়।’‘
: সুতরাং পিবত্র জীবেনর িভত্িত হল পিবত্র িবশ্বাস, চিরত্র ও কর্ম। অন্যত্র আল্লাহ্ বেলেছন

مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِْيَنهُ حََوٰةً طَيبَةً
পুরুষ  ও  নারীর  মধ্েয  েয  েকউ  িবশ্বাসী  অবস্থায়  সৎকর্ম  করেব,  িনশ্চয়  আমরা  তােক  পিবত্র  জীবন  দ্বারা  জীিবত  করব।’  সূরা  নাহল‘

(আয়াত: ৯৭)
পিবত্র কুরআেনর িচন্তাধারায় পিবত্র জীবন লােভর ক্েষত্ের নারী ও পুরুেষর মধ্েয েকান পার্থক্য েনই এবং সকেলই িনখাদ উদ্দীপনা,
িবশুদ্ধ িচন্তা, সিঠক জ্ঞান ও সৎকর্েমর মাধ্যেম এমন জীবন ও পদ্ধিত হস্তগত করেত পাের। প্রকৃত জীবন হল এরূপ জীবন ও পথ অর্জন
করা যা মানুেষর অস্িতত্েবর সকল িদক ও অংেশর ওপর ঐশী কর্তৃত্ব ও অিভভাবকত্েবর িনর্েদশক সত্তােক প্রাধান্য দান করেব। অর্থাৎ
মানব অস্িতত্েবর সার বেল গণ্য তার অভ্যন্তের িবদ্যমান বুদ্িধবৃত্িতক সত্তােক িনেজর পিরচালকরূেপ িনর্ধারণ করেব। আর তাই এ
অভ্যন্তরীণ সত্তােক জাগ্রত করেত মানুেষর সত্তার বাইের িবদ্যমান ঐশী িনর্েদশক িবদ্যমান যার আহবােন সাড়া দান মানুষেক পিবত্র
জীবন লােভ সহায়তা কের। আর তা হল মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর জীবন সঞ্চািরণী বাণী ও আহবান, েযমনিট সূরা আনফােলর ২৪ নং আয়ােত

: বলা হেয়েছ
ْنَ آمَنُوْا اسْتجَِيْبُوا للِّهِ وَ للِرسُوْلِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يُحِْيْكُم هَا الذ َيَأ

েহ ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূেলর আহবােন সাড়া দাও যখন তাঁরা েতামােদর এমন িকছুর িদেক আহবান কেরন যা েতামােদর জীবন দান‘
কের।’

পিবত্র কুরআেনর আেলােক আেলািকত মানুষ িচন্তা, েবাধ, ৈনিতকতা, আধ্যাত্িমকতা, বাক্য, কর্ম, আচরণ, ভঙ্গী, নীরবতা পালন সকল িকছুর
ক্েষত্ের যথার্থ। েস পিবত্র উদ্েদশ্য ও উদ্দীপনা, পিবত্র কথা, পিবত্র কর্ম ও আচরেণর অিধকারী। েস পিবত্র ভূিম ও ক্েষত্র েথেক

উপকৃত হয় েযমনিট পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘পিবত্র ভূিম তার উদ্িভজ্জেক তার প্রিতপালেকর অনুমিতক্রেমই েবর কের।’
কুরআনী  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত  মানুষ  আল  কুরআেনর  এ  আয়ােতর  দৃষ্টান্ত-‘তুিম  িক  লক্ষ্য  কর  না  আল্লাহ  কীভােব  উপমা  িদেয়  থােকন?
পিবত্র  কথা  পিবত্র  বৃক্েষর  ন্যায়,  যার  মূল  সুদৃঢ়  ও  যার  শাখা-প্রশাখা  ঊর্ধ্েব  িবস্তৃত।  যা  প্রিত  েমৗসুেম  ফলদান  কের  তার
প্রিতপালেকর অনুমিতক্রেম।’ তার সর্েবাত্তম নমুনা হল ঈসা (আ.)-এর এ পিবত্র কথা-‘েযখােনই আিম থািক না েকন, িতিন (আল্লাহ্) আমােক
বরকতময়  (কল্যাণকর  সত্তা)  কেরেছন।’  অর্থাৎ  কুরআেনর  কাংক্িষত  মানুষ  যার  শ্েরষ্ঠ  নমুনা  হেলন  নিবগণ  তাঁরা  তাঁেদর  আেলাকময়
অস্িতত্ব  িদেয়  সকল  যুগ,  স্থান  ও  কালেক  সমৃদ্ধ  ও  আেলাকমণ্িডত  কেরেছন।  অন্য  ভাষায়  বলা  যায়,  তাঁেদর  অস্িতত্ব  সময়  ও  স্থানেক
ছািপেয় সকল িকছুেক আচ্ছািদত কেরেছ। এমন মানুষ িচরন্তনতা ও স্থািয়ত্ব লাভ কেরেছন এবং িবশ্েবর সকল পত্ের তার স্বাক্ষর অঙ্িকত
হেয়েছ। কারণ, তার মহৎ িচন্তা, িবশ্বাস, উদ্েদশ্য, কর্ম, আচরণ ও নীিত অিত প্রাকৃিতক ঊর্ধ্ব এক জগেতর সােথ সম্পর্িকত হেয়েছ ও ঐশী



ৈনকট্য  লােভর  মাধ্যেম  িচরন্তনতা  েপেয়েছ।  আর  েকবল  এরূপ  বস্তুই  স্থায়ীভােব  আল্লাহর  ৈনকট্যপ্রাপ্ত  বেল  গণ্য  হয়।  কুরআেনর
ভাষায়- ‘েতামােদর িনকট যা আেছ তা িনঃেশষ হেব এবং আল্লাহর িনকট যা আেছ (ও গৃহীত হয়) তা-ই স্থায়ী।’

ভারসাম্যেকন্দ্িরকতা
কুরআেন িচত্িরত আদর্শ মানুষ েযমন কখনও বাড়াবািড় ও সীমালঙ্ঘন কের না, েতমিন বাক্য, কর্ম ও আচরেণ অযথার্থতার পিরচয় েদয় না; বরং
েস  ন্যায়  িচন্তা-ভাবনার  অিধকারী,  ন্যােয়র  পথ  অবলম্বনকারী  ও  সকল  অবস্থায়  ন্যায়পন্থী।  কুরআেনর  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত  মানুষ
সর্বজনীন  ও  সার্িবক  িচন্তার  অিধকারী,  বুদ্িধবৃত্িতিনর্ভর,  সুপ্রবৃত্িতর  ধারক  এবং  সত্য  জ্ঞােনর  িভত্িতেত  জীবন
পিরচালনাকারী।  কুরআনী  মানুষ  জীবেন  কখনও  ব্যক্িত,  সমষ্িট  অথবা  পিরবােরর  িবপরীেত  অবস্থান  েনয়  না।  েস  আধ্যাত্িমকতােক  কখনও
বস্তুর  জন্য  কুরবানী  কের  না,  দুিনয়ােক  আেখরােতর  িবপরীেত  প্রাধ্যান্য  েদয়  না,  প্েরম  ও  ভাবােবগেক  বুদ্িধবৃত্িতর  পিরপন্থী
ক্েষত্ের ব্যবহার কের না; আবার ব্যক্িত, বস্তু, দুিনয়া, প্েরম ও ভাবােবগেক তুচ্ছ গণ্য কের উেপক্ষাও কের না; বরং তার জীবেন এ
িবষয়গুেলা  পূর্ণতা  ও  িবকােশর  ক্েষত্র  বেল  িবেবিচত  হয়।  তাই  তা  তার  জীবেনর  উৎকর্েষর  মাধ্যম  ও  উপকরণ  এবং  তার  ঐশী  যাত্রার
অিবচ্েছদ্য  অংশ।  এ  ক্েষত্ের  েস  এতদুভেয়র  মধ্েয  েকান  একিটেক  গ্রহেণ  বাধ্য  নয়;  বরং  তার  কােছ  দুিনয়া  আেখরােতর  শস্যক্েষত্র,
বস্তু  মানিবক  উন্নয়ন  ও  িবকােশর  উপাদান,  পিরবার  পূর্ণতার  সহায়ক,  সমাজ  পারস্পিরক  সহেযািগতা  ও  মত  িবিনমেয়র  ক্েষত্র।  অর্থাৎ
সমাজ  ব্যক্িতর  বুদ্িধবৃত্িত  ও  ৈনিতক  সম্পদসমূহেক  পুঞ্জীভূত  কের  তার  সর্েবাত্তম  ব্যবহােরর  িনশ্চয়তা  দানকারী।  তেব  এ

ক্েষত্ের  শর্ত  হল  প্রিতিট  বস্তু  ও  উপকরণেক  তার  ন্যায়সঙ্গত  প্রক্িরয়ায়  ব্যবহার  এবং  এ  ক্েষত্ের  ভারসাম্য  রক্ষা  করা।
কুরআন অনুসারী মানুষ পিবত্র কুরআেনর এ আয়ােতর দৃষ্টান্তস্বরূপ-‘তুিম েতামার হাত েতামার গ্রীবায় আবদ্ধ কের েরখ না এবং তা
সম্পূর্ণ প্রসািরতও কর না, তাহেল তুিম িনন্িদত ও িনঃস্ব হেয় পড়েব।’ (সূরা ইসরা: আয়াত ২৯) অর্থাৎ েস দােনর ক্েষত্েরও মধ্যপন্থা
অবলম্বন কের। েযমন অপর একিট আয়ােত বলা হেয়েছ-‘এবং যখন তারা ব্যয় কের তখন তারা অপব্যয় কের না এবং কার্পণ্যও কের না; বরং তারা

এতদুভেয়র মােঝ প্রিতষ্িঠত রেয়েছ।’(ফুরকান : আয়াত ৬৭)
একিদেক  ব্যক্িত  ও  সমাজ  জীবেন  েস  বঞ্িচত,  িনর্যািতত  ও  িনগৃহীত  হেয়  থােক  না  এবং  কৃচ্ছ্রতা  ও  েযাগ  সাধানার  ক্েষত্ের  এতটা
বাড়াবািড়েতও রত হয় না েয, দুিনয়ার সকল প্রকার সুখ ও েভােগর উপকরণ বর্জন করেব, অন্যিদেক েস েভাগিবলাসী ও অপব্যয়ী-অনাচারী নয়;

: বরং েস িচন্তা ও কর্েম সামগ্িরকতার ধারক ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বনকারী। এ ধরেনর ব্যক্িত সম্পর্েকই পিবত্র কুরআন বলেছ
ةً وَسَطاً لَِكُوْنوُْا شُهَدَاءَ عَلى الناسِ... ُوَ كَذٰلكَِ جَعَلْنَاكُمْ أم

এভােব আমরা েতামােদর মধ্যপন্থী এক জািত কেরিছ যােত েতামরা মানবজািতর জন্য সাক্ষীস্বরূপ হও...। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৩)‘
শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা েমাতাহহারী মুসিলম উম্মাহেক এভােব িচত্িরত কেরেছন :

‘মুসিলম উম্মাহ ভারসাম্যপূর্ণ এক উম্মত। তােদর ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণ হল ইসলাম একিট সামগ্িরক ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা
যা  মানবজীবেনর  সকল  িদেকর  প্রিত  লক্ষ্য  েরেখেছ।  এিট  তার  মধ্যপন্থার  িনদর্শন।  যিদ  ইসলাম  মানবজীবেনর  ওপর  কার্যকর  প্রভাব
িবস্তারকারী  সকল  উপাদােনর  প্রিত  দৃষ্িট  না  িদত  এবং  েকবল  তার  জীবেনর  িকছু  িকছু  িদেক  িবধান  প্রণয়ন  করত  তেব  তা  কখনই

ভারসাম্যপূর্ণ  ধর্ম  হত  না।’  (খাতািময়াত,  েতহরান,  ইনেতশারােত  সাদরা,  ১৩৭৮  ফারিস  সাল)
আল্লামা তাবাতাবায়ীর ভাষায় :

‘ইসলাম তার িশক্ষা ও প্রিশক্ষণেক বুদ্িধবৃত্িতর ওপর স্থাপন কেরেছ- আেবগ ও অনুভূিতর ওপর নয়। এ কারেণই ইসলােম ধর্মীয় আহবান
এমন একিট পর্যায়ক্রিমক পিবত্র িবশ্বাস, উন্নত ৈনিতক আচরণিবিধ এবং ব্যাবহািরকভােব প্রেয়াগেযাগ্য িবধােনর সমষ্িট বেল গণ্য
যােক  সহজাত  প্রকৃিতর  অিধকারী  এবং  অলীক  কল্পনা-িবশ্বাস  ও  কুসংস্কারমুক্ত  েয  েকান  মানুষ  তার  েখাদাপ্রদত্ত  বুদ্িধবৃত্িত

দ্বারা সত্যায়ন করেব।’ (ইসলাম ওয়া ইনসােন মুয়ােসর, েকাম, দাফতাের ইনেতশারােত ইসলািম প্রকাশনা, ১৩৮২ ফারিস সাল।)
েযেহতু কুরআেনর িশক্ষায় প্রিশক্িষত মানুষ বুদ্িধবৃত্িতক ও প্রত্যক্ষ দর্শনমূলক ইসলাম পিরিচিতর অিধকারী এবং সার্িবক ধর্মীয়
েবাধশক্িতসম্পন্ন েসেহতু কখনই সামািজক দািয়ত্ব ও কর্তব্যেক আধ্যাত্িমকতার নােম দূের সিরেয় েদয় না; আবার আধ্যাত্িমকতােকও
সামািজক দািয়ত্ব পালেনর জন্য িবসর্জন েদয় না বা সমাজেসবােক প্রাধান্য িদেত িগেয় ত্যাগ কের না। তাই েস আধ্যাত্িমকতার চর্চার
অজুহােত বুদ্িধবৃত্িত, আেবগ, ভালবাসার অনুভূিত ও সামািজক জীবন েথেক পািলেয় েবড়ায় না। আবার বুদ্িধবৃত্িতর কারেণ ৈনিতকতা ও
আত্মশুদ্িধ েথেকও মুখ িফিরেয় েনয় না। িকংবা স্রষ্টার িদেক যাত্রার পিথক িহেসেব রাজনীিতর প্রিত িবরূপ মেনাভাব েপাষণ কের না,
েতমিন রাজনীিতর সঙ্েগ আধ্যাত্িমকতা ও ৈনিতকার সম্পর্কহীনতার ধুয়া তুেল স্রষ্টামুিখ কর্মকাণ্ড েথেক িবরত থােক না;  বরং েস
িবকাশ,  ভারসাম্য ও উৎকর্ষেক তার জীবেনর আবর্তেনর েকন্দ্র ও সারবস্তু জ্ঞান কের। সুতরাং কুরআেনর আেলায় আেলািকত মানুষ তার



জীবেন পিরেবশ ও েভৗেগািলক অবস্থােনর ভরেকন্দ্রেক কুরআন ও মহানবী (সা.) ও তাঁর পিবত্র বংশধরেদর জীবন, কর্ম ও নীিতপদ্ধিতর ওপর
িভত্িত  কের  স্থািপত  ও  সুদৃঢ়  কেরেছ।  এ  কারেণ  েস  িচন্তা,  আচরণ  ও  কর্েম  কখনও  িবকৃত  িচন্তা,  অন্ধিবশ্বাস,  পশ্চাৎমুিখতা,
কুসংস্কার,  প্রিতক্িরয়াশীলতা  দ্বারা  প্রভািবত  হয়  না;  বরং  তার  ঊর্ধ্বযাত্রা  ও  পূর্ণতা  বুদ্িধবৃত্িত  ও  ন্যায়পরায়ণতার  ওপর

প্রিতষ্িঠত।
দািয়ত্বসেচতনতা ও দািয়ত্বশীলতা

কুরআেনর  আেলােক  গিঠত  আদর্শ  মানুষ  তার  চাওয়া-পাওয়া,  প্রেয়াজন,  আকাংক্ষা,  েঝাঁক-প্রবণতা  ও  পছন্দ-অপছন্েদর  প্রিত  গুরুত্ব
দােনর েচেয় কুরআেনর িশক্ষার অনুবর্তী হেয় দািয়ত্বসেচতনতা ও দািয়ত্বশীলতােক তার জীবেনর িভত্িত িনর্ধারণ কের। অর্থাৎ কুরআনী
িবশ্বদৃষ্িট  ব্যক্িতর  মধ্েয  দািয়ত্বেবাধ  সৃষ্িটকারী  ও  তা  পালেন  ব্যক্িতেক  অঙ্গীকারাবদ্ধ  কের  যা  তার  মধ্েয  গিত,
কর্মচাঞ্চল্য  ও  উদ্দীপনার  জন্ম  েদয়,  েস  সােথ  তােক  উদ্েদশ্েয  েপৗঁছার  জন্য  প্রেয়াজনীয়  উপেযািগতা  ও  এ  পেথ  িবদ্যমান
প্রিতকূলতা েমাকািবলা করেত সাহস ও শক্িত েযাগায়। মূলত অনুরূপ মানুেষর দীনী প্রেচষ্টা ও সংগ্রাম পিবত্র কুরআেনর িনম্েনাক্ত

: এ বাণীেক েকন্দ্র কের আবর্িতত হয়
ْنِ وَ ليُِنْذِروُْا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوْا إلَِْهِمْ لَعَلهُمْ يَحْذَروُْنَ هُوْا فِيْ الد ليَِتفََق

যােত তারা দীন সম্বন্েধ গভীর ব্যুৎপত্িত অর্জন করেত পাের এবং (এর  মাধ্যেম)  তােদর সম্প্রদায়েক সতর্ক করেত পাের,  যখন  তারা‘
তােদর িনকট িফের আসেব যােত তারা সতর্ক হয়।’ (সূরা তওবা : আয়াত- ১২২)

অর্থাৎ  তার  মধ্েয  ধর্মীয়  অনুভূিত,  ধর্েমর  প্রিত  সংেবদনশীলতা,  ধর্মজ্ঞান,  ধার্িমকতা,  ধর্মীয়  দািয়ত্ব  পালন  ও  ধর্মীয়  িমশন
: পিরচালনার সমন্বয় সৃষ্িট হয়। আর তার এ সমগ্র কর্মকাণ্ড ও ৈবিশষ্ট্যেক িনম্েনাক্ত দু’আয়ােত িচত্রািয়ত করা হেয়েছ

اجِدُوْنَ الآْمِروُْنَ باِلْمَعْروُْفِ وَ الناهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحَافِظُوْنَ لحُِدُوْدِ اللهِ... اكِعُوْنَ السائحُِوْنَ الر ائبُِوْنَ الْعَابدُِوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَال
তারা (আল্লাহর িদেক প্রত্যাবর্তনকারী ও তাঁর িনকট) ক্ষমা প্রার্থনাকারী, (আল্লাহর) ইবাদতকারী, (ও তাঁর) প্রশংসাকারী, েরাযা‘
পালনকারী,  রুকুকারী,  িসজদাকারী,  সৎকােজর  িনর্েদশদাতা,  অসৎকােজর  িনেষধকারী  এবং  আল্লাহর  িনর্ধািরত  সীমা  রক্ষাকারী...।’(সূরা

(তওবা : আয়াত- ১২২
ابرِاَتِ وَ نَ وَ الصِِْابر ادِقَاتِ وَ الص نَ وَ الصِْادِق اتِ وَ الصَِنَ وَ الْقَانِِْنَ وَ الْمؤْمِنَاتِ وَ الْقَانتِْنَ وَ الْمُسْلمَِاتِ و الْمُؤْمِنِِْالْمُسْلم ِإن

اكِرِْنَ اللهَ كَثِْراً نَ فُروُْجَهُمْ وَ الْحَافِظَاتِ وَ الذِْائمَِاتِ وَ الْحَافِظ نَ وَ الصِِْائم قَاتِ وَ الص نَ وَ الْمُتصََدِْق نَ وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْمُتصََدِْالْخَاشِع
اكِراَتِ أعََد اللهُ لَهُمْ مَغْفِرةًَ و أجَْراً عَظِيْمًا الذ و

িনশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী‘
পুরুষ ও সত্যবাদী নারী,  ৈধর্যশীল পুরুষ ও ৈধর্যশীল নারী,  িবনীত পুরুষ ও িবনীত নারী,  দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী,  েরাযাদার
পুরুষ  ও  েরাযাদার  নারী,  েযৗনাঙ্গ  েহফাজতকারী  পুরুষ  ও  েযৗনাঙ্গ  েহফাজতকারী  নারী,  আল্লাহেক  অিধক  স্মরণকারী  পুরুষ  ও  অিধক

স্মরণকারী নারী- তােদর জন্য আল্লাহ্ েরেখেছন ক্ষমা ও মহা প্রিতদান।’(সূরা আহযাব :আয়াত- ৩৫)
অর্থাৎ কুরআেনর কাংক্িষত মানুষ এ ৈবিশষ্ট্যগুেলা অর্জেনর পদক্েষপ েনেব যােত ব্যক্িতগত, পািরবািরক ও সামািজক দািয়ত্েবর সকল
িদেক  আল্লাহর  দাসত্েবর  প্রিতফলন  ঘটােব।  েস  শুধু  আল্লাহর  সঙ্েগ  তার  সম্পর্েকর  ব্যক্িতগত  ক্েষত্েরই  নয়;  বরং  তার  সকল
অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক কর্মকাণ্েড এ দাসত্েবর ছাপ রাখেব। তার দািয়ত্বেবােধর িদকিট সময়, ক্েষত্র, স্থান, সুেযাগ, আশংকা, ভয় ও
আশা  িবিভন্ন  প্েরক্ষাপেট  ধর্মীয়  িচন্তাধারার  িভত্িতেত  িনর্ধািরত  হেব।  তার  কর্মকাণ্ড  ঐশী  উদ্েদশ্য,  িচন্তা,  জ্ঞান  ও
েখাদাভীিতেক েকন্দ্র কের পিরচািলত হেব- অন্য িকছুেক েকন্দ্র কের নয়। অবশ্য েস কর্ম বাস্তবায়েনর ক্েষত্ের িবিভন্ন িনয়ামক ও
প্রিতবন্ধকতােক যথাযথ পর্যােলাচনা কের অর্থাৎ দািয়ত্ব পালেনর ক্েষত্ের ব্যবস্থাপনা ও পিরচালনার সর্েবাত্তম নীিত অনুসরণ
কের। একিদেক িমশেনর প্রচার ও এর দািয়ত্ব পালেনর ক্েষত্ের অভ্যন্তরীণভােব েস ঐশী উদ্েদশ্যেক সামেন েরেখ একমাত্র আল্লাহর ওপর
িনর্ভর কের ও শুধু তাঁেকই ভয় কের িবধায় িনষ্ঠার সােথ তা সম্পাদন কের, অন্যিদেক িচন্তা ও দৃষ্িটভঙ্িগর ক্েষত্ের িবচক্ষণতা ও
ব্যবস্থাপনা  দক্ষতা,  ৈধর্য  ও  দূরদৃষ্িট,  জ্ঞান  ও  উদারতার  পিরচয়  েদয়।  তাই  কুরআেনর  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত  মানুষ  কখনই  িচন্তা-
ভাবনা,  পিরকল্পনা  ও  সিঠক  ধারণা  লাভ  ব্যতীত  েকান  পদক্েষপ  গ্রহণ  কের  না।  তার  ঐশী  িমশন  বাস্তবায়েনর  পেথ  পিরচািলত  সংগ্রাম  ও
িহজরতসহ সকল কাজ বুদ্িধবৃত্িত ও িচন্তাগত িবশ্েলষণ ও পর্যােলাচনার ওপর প্রিতষ্িঠত। তাই মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলেক এ কথা

: বলার িনর্েদশ িদেয়েছন
قُلْ هٰذِه سَبيِْليِْ أدَُعُوْا إلِى اللهِ عَلى بَصِْرةٍَ أنَاَ وَ مَنِ اتبَعَنيِْ



তুিম বল, এিটই আমার পথ, আিম আল্লাহর িদেক আহবান কির িনশ্িচত জ্ঞােনর ওপর (অিবচল) েথেক, আিম এবং যারা আমার অনুসরণ কের তারাও।’‘
(সূরা ইউসুফ: আয়াত-১০৮)

েয ব্যক্িত কুরআেনর আেলােক িনেজর জীবন গড়েত চায়, পিবত্র কুরআন তার জন্য উত্তম আদর্শ ও পিরপূর্ণ নমুনা উপস্থাপন কেরেছ। আর েসই
আদর্শ  ও  নমুনা  হেলন  আল্লাহর  নবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.),  িযিন  তাঁর  সমগ্র  জীবেনর  প্রিতিট  পর্যােয়  দািয়ত্বেবাধ  িভন্ন  েকান
িচন্তা  কেরনিন।  িতিন  তাঁর  নবুওয়াত-পূর্ব  ৈকেশার  ও  েযৗবেন  েযমন  এ  িবষয়েক  অত্যন্ত  গুরুত্েবর  সােথ  েদখেতন,  েতমিন  তাঁর
নবুওয়াত-পরবর্তী  প্েরৗঢ়ত্ব  ও  বার্ধক্েযর  জীবেন  মক্কা  ও  মদীনা  উভয়  স্থােন  অবস্থানকােল  পিরচািলত  িশক্ষা-প্রিশক্ষণ,
সাংস্কৃিতক, সামািজক, রাজৈনিতক, শাসন পিরচালনা, িজহাদ, িহজরতসহ সকল কর্েম েকবল তাঁর িমশেনর দািয়ত্ব িনেয়ই িচন্তা কেরেছন। তাই

: মহান আল্লাহ্ এ সকল ক্েষত্েরই তাঁেক অনুসরণীয় আদর্শ িহেসেব উপস্থাপন কের বেলেছন
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رسَُوْلِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ َرْجُوْا اللهَ وَ الَْوْمَ الآْخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِْراً

িনশ্চয়ই েতামােদর জন্য আল্লাহর রাসূেলর মধ্েয উৎকৃষ্ট আদর্শ রেয়েছ, তার জন্য েয আল্লাহ ও পরকােল আশা রােখ এবং আল্লাহেক অিধক‘
পিরমােণ স্মরণ কের।’(সূরা আহযাব: আয়াত-২১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফােতর পর তাঁর পিবত্র আহেল বাইত এ িমশেনর প্রচার,  আল্লাহর দীেনর প্রিতষ্ঠা,  ধর্মীয় মূল্যেবাধসমূহ
রক্ষা,  ঐশী  িবিধিবধােনর বাস্তবায়ন,  সামািজক ন্যায়িবচার প্রিতষ্ঠা ও  ধর্মীয় প্রিশক্ষণ দােনর ক্েষত্ের স্থান ও  সমেয়র দািব
অনুযায়ী দািয়ত্ব পালেনর িবষেয়ই শুধু িচন্তা কেরেছন। হযরত আলী (আ.) তাঁর পিবত্র জীবেন এ পেথ অেনক চড়াই-উৎড়াই পািড় িদেয়েছন ও
অসংখ্য প্রিতকূলতার েমাকািবলা কেরেছন। ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনসহ অন্যান্য ইমামও ইসলািম সমাজ ও ব্যক্িতবর্েগর েযাগ্যতা,
জ্ঞান,  ধারণক্ষমতা  িবেবচনা  কের  সমেয়াপেযাগী  দািয়ত্ব  পালন  কেরেছন।  এ  ক্েষত্ের  তাঁরা  ইসলাম  ও  মানবতার  দািব  অনুযায়ী  স্বীয়

কর্মপদ্ধিত িনর্ধারণ কেরেছন।
েযেহতু ইসলােমর শক্িতশালী তাত্ত্িবক িভত্িত রেয়েছ, েস সােথ রেয়েছ ব্যবহািরক ও কর্মগত বাস্তব নমুনা ও আদর্শ েসেহতু েয েকউ এ

: তত্ত্েবর ওপর িনর্ভর করেব এবং ঐ সকল আদর্শেক অনুসরণ করেব েস তার িমশেন সফল হেব। এ িনশ্চয়তা আল্লাহ্ এভােব িদেয়েছন
وَ الذِْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنهُمْ سُبُلَنَا وَ إنِ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِْنَ

এবং যারা আমােদর জন্য (ও পেথ) েচষ্টা-সাধনা কের িনশ্চয়ই আমরা তােদর আমােদর পথসমূহ প্রদর্শন করব। এবং িনশ্চয় আল্লাহ্ উত্তম‘
কর্ম সম্পাদনকারীেদর সঙ্েগ রেয়েছন।’(সূরা আনকাবুত: আয়াত-৬৯)

সুতরাং  কুরআেন  িচত্িরত  মানুষ  শুধুই  তার  িমশন  বাস্তবায়ন  করা  ও  তার  দিয়ত্ব  সম্পাদেনর  িচন্তায়  থােক  এবং  ইসলােমর  সামগ্িরক
দািয়ত্বেবােধর তাড়নায় ব্যক্িতগত, পািরবািরক, সামািজক, রাজৈনিতক, অর্থৈনিতক, প্রশাসিনক ও জীবন িনর্বােহর দািয়ত্ব পালন কের।
তেব এ ক্েষত্ের ৈনিতকতা, প্রজ্ঞা, আধ্যাত্িমকতা, শরীয়েতর িবিধিবধান ইত্যািদ িবষয়েক বুদ্িধমত্তা, সেচতনতা ও দূরদৃষ্িটর সােথ
যথাযথভােব কােজ লাগায় এবং দৃঢ়তার সােথ তার জীবেনর সকল পর্যােয় তার প্রিতফলন ঘটায়। এভােব েস কুরআেনর এ আয়ােতর দৃষ্টান্ত হয়-
‘সুতরাং  তুিম  এবং  ঐ  সকল  েলাক  যারা  েতামার  সঙ্েগ  (আল্লাহর  িদেক)  প্রত্যাবর্তন  করেছ,  েযভােব  েতামােক  িনর্েদশ  েদওয়া  হেয়েছ

েসভােব (সরল-সুদৃঢ় পেথ) অটল থাক’।
তাই কুরআনিভত্িতক েয িবশ্বদৃষ্িট ও মানব-পিরিচিত মানুষ লাভ কের েসিটই তার ধার্িমকতার জ্ঞান ও জ্ঞানিভত্িতক ধর্মীয় জীবেনর
িভত্িত ও মানদণ্ড িবেবিচত হয় যা তােক েকান স্থান ও সমেয়ই দািয়ত্ব েথেক অব্যাহিত দান কের না। এ দািয়ত্েবর প্রকৃিত জ্ঞানগত বা
উপাসনাগত,  অথবা  ব্যক্িতগত  িকংবা  সামািজক  েহাক,  েকান  অবস্থােতই  েস  দািয়ত্বমুক্ত  নয়।  েযেহতু  কুরআেনর  িশক্ষায়  প্রিশক্িষত
মানুষ  তার  ও  িবশ্েবর  সৃষ্িট  সত্য  ও  সুন্দেরর  িভত্িতেত  হেয়েছ  বেল  জােন,  েসেহতু  তার  পিরশুদ্িধ  ও  িবকােশর  িবষয়িটেক  স্বীয়
দািয়ত্ব পালেনর ওপর িনর্ভরশীল জ্ঞান কের। আর তাই েস তার সঙ্েগ তার সত্তা, তার স্রষ্টা, তার স্বজািত ও তার সঙ্েগ িবশ্েবর েয
সম্পর্ক রেয়েছ তার সংস্কার ও পিরপূর্ণতা দােনর জন্য সর্বাত্মক প্রেচষ্টা চালায়। এরূপ প্রেচষ্টা চালােনার জন্য আল্লাহ েযমন
তাঁর  নবীেদর  িনকট  েথেক  প্রিতশ্রুিত  গ্রহণ  কেরেছন,  (সূরা  আহযাব:  আয়াত-৭)  েতমিন  নবীেদর  উত্তরািধকারী  আেলমেদর  েথেকও  অনুরূপ
প্রিতশ্রুিত গ্রহণ কেরেছন। (নাহজুল বালাগাহ, খুতবা ৩) এ প্রিতশ্রুিতর পিরিধ সামািজক, সাংস্কৃিতক, ৈনিতকসহ সকল কর্মকাণ্ডেক
েবষ্টন কের আেছ। এ দািয়ত্ব পালন করেত িগেয় ইমাম হুসাইন ইবেন আলী (আ.) তাঁর সহেযাগীেদর িনেয় আল্লাহর পেথ জীবন উৎসর্গ কেরেছন
এবং  এর  মাধ্যেম  আল্লাহর  বান্দােদর  অজ্ঞতার  অন্ধকার  েথেক  জ্ঞােনর  আেলায়  এেনেছন  ও  তােদরেক  পথভ্রষ্টতা  েথেক  মুক্িত  দান

কেরেছন।
কুরআেন  বর্িণত  আদর্শ  মানুষ  সকল  অবস্থায়  তােদর  সার্িবক  দািয়ত্ব  পালন  কের  ও  স্বীয়  অঙ্গীকার  রক্ষায়  সেচতনতার  সামািজক



উপাদানগুেলােক  ব্যবহার  কের  সমেয়াপেযাগী  ভূিমকা  রােখন।
েযেহতু  দািয়ত্বজ্ঞান  ও  দািয়ত্ব  পালেনর  উদ্দীপনা,  েযাগ্যতা,  উপেযািগতা,  সম্ভাবনা,  কার্যকািরতা  ইত্যািদ  িবষয়  ব্যক্িত  েথেক
ব্যক্িতেত  িভন্ন  হয়  এবং  অবস্থানগত  কারেণও  পার্থক্েযর  সৃষ্িট  হয়,  েসেহতু  কুরআনেক  আদর্শ  িহেসেব  গ্রহণকারী  মানুষ  এ
উপাদানগুেলা সম্পর্েক পূর্ণ সেচতন। অর্থাৎ একিদেক তার ধর্মীয় িবিধিবধান সম্পর্েক অবিহিত, অন্যিদেক তার সমাজ সেচতনতা, যুগ
সেচতনতা এবং ক্েষত্রগত পার্থক্য সম্পর্েক অবিহিত তার দািয়ত্েবর প্রকৃিত, পদ্ধিত ও প্রেয়াগনীিতর িনর্ধারক এবং এ ক্েষত্ের েস

িনেজেক সকল সময় ঐশী সাহায্য ও সহেযািগতার মুখােপক্ষী বেল জােন।
(চলেব)

((ঢাকা েথেক প্রকািশত ত্ৈরমািসক পত্িরকা ‘প্রত্যাশা’, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা


